
সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার পূর্েব েয সালাত আদায় কের েস
কখেনাই জাহান্নােম প্রেবশ করেব না।

আবূ যুহাইর উমারাহ ইবন রুয়াইবাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক বর্ণনা কেরন: “সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার পূর্েব েয সালাত আদায়

কের েস কখেনাই জাহান্নােম প্রেবশ করেব না।” অর্থাৎ ফজর ও আসর। জারীর ইবেন
আব্দুল্লাহ বাজালী রািদয়াল্লাহু আনহু হেত বর্িণত, িতিন বেলন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর িনকট পূর্িণমার রােত বেস িছলাম। িতিন চাঁেদর িদেক তািকেয়
বলেলন, ‘‘িনঃসন্েদেহ েতামরা [পরকােল] েতামােদর প্রিতপালকেক িঠক এইভােব দর্শন করেব,

েযভােব েতামরা এই পূর্িণমার চাঁদ দর্শন করছ। তাঁেক েদখেত েতামােদর েকান অসুিবধা হেব
না। সুতরাং যিদ েতামরা সূর্েযাদয় ও সূর্যাস্েতর আেগ [িনয়িমত] সালাত পড়েত পরাহত না

হেত সক্ষম হও [অর্থাৎ এ সালাত ছুেট না যায়], তাহেল অবশ্যই তা বাস্তবায়ন কর।” অপর
বর্ণনায় আেছ “অতঃপর িতিন েচৗদ্দ তািরেখর রােত চাঁেদর িদেক েদখেলন।”

[উভয় বর্ণনাসহ সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন। - মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার পূর্েব েয সালাত আদায় কের েস কখেনাই জাহান্নােম প্রেবশ করেব না।
অর্থাৎ ফজর ও আসর। অর্থাৎ এ দুিট সালাত েয ব্যক্িত সব সময় আদায় কের। কারণ, ফজেরর ওয়াক্ত
হেলা, ঘুম ও আরােমর সময় আর আসেরর ওয়াক্ত হেলা, ব্যবসা বািণজ্য, উপর্জন ও িদেনর কাজ কর্েম
ব্যস্ত থাকার সময়। তা সত্েবও এ দুই সালাত আদায় করা প্রমাণ কের েয, আত্মা অলসতা মুক্ত এবং
ইবাদােতর প্রিত আগ্রিহ। এ েথেক অবিশষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদােয়ও েস যত্নবান তা অবশ্যক
হয়।  কারণ,  যখন  েস  এ  দুই  সালােতর  েহফাযত  কের  তাহেল  অন্য  সালাত  আরও  েবিশ  যত্ন  সহাকাের
িহফাযত করেব। আর যার ৈবিশষ্ট এমন হেব, েস অবশ্যই কবীরাহ বা ছগীরাহ গুনােহ িলপ্ত হেব না।
যিদও কের তেব েস অবশ্যই তাওবা করেব। আর আল্লাহর সােথ সম্পৃক্ত ছগীরাহ গুনাহ কাফফারাহ হেয়
যায়।  তাই  েস  কখেনাই  জাহান্নােম  প্রেবশ  করেব  না।  আল্লাহই  ভােলা  জােনন।  জারীর  ইবেন
আব্দুল্লাহ  বাজালী  রািদয়াল্লাহু  আনহু  হেত  বর্িণত,  িতিন  বেলন,  আমরা  নবী  সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম-এর  িনকট  পূর্িণমার  রােত  বেস  িছলাম।  িতিন  চাঁেদর  িদেক  তািকেয়  বলেলন,
“িনঃসন্েদেহ  েতামরা  [পরকােল]  েতামােদর  রবেক  িঠক  এইভােব  দর্শন  করেব,  েযভােব  েতামরা  এই
পূর্িণমার  চাঁদ  দর্শন  করছ।”  অর্থাৎ  িকয়ামােতর  িদন  মুিমনগণ  জান্নােত  তাঁেক  েদখেব
েযমিনভােব  পূর্িণমার  রােত  তারা  চাদেক  েদখেত  পাচ্েছ।  এর  অর্থ  এ  নয়  েয,  আল্লাহ  চাঁেদর
মেতা।  কারণ  েকান  িকছুই  আল্লাহর  তুলনা  হয়  না।  বরং  িতিন  মহান  ও  মিহমান্িবত।  বরং  এখােন
উদ্েদশ্য  হেলা  েদখােক  েদখার  সােথ  তুলনা  করা।  অর্থাৎ  েযমিনভােব  আমরা  পূর্িণমার  রােত
চাঁদেক সত্িয সত্িয েদিখ, যােত েকান আচ্ছন্যতা নাই অনুরূপভােব আমরা অবশ্যই আমােদর রবেক
েদখেত  পাব।  মেন  রাখেব  সবেচেয়  মজাদার  িন‘আমত  এবং  উত্তম  িন‘আমত  জান্নাতীেদর  িনকট  হেলা
আল্লাহর  েচহারার  িদেক  তাকােনা।  েকান  িকছুই  এর  সমান  হেত  পাের  না।  তারপর  রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পূর্িণমার রােত েযভােব চাঁদ েদিখ েসভােব আমরা আমােদর
রবেক েদখেত পাবার কথা আেলাচনা করার পর বেলন, সুতরাং যিদ েতামরা সূর্েযাদয় ও সূর্যাস্েতর
আেগ  [িনয়িমত]  সালাত  পড়েত  পরাহত  না  হেত  সক্ষম  হও  [অর্থাৎ  এ  নামায  ছুেট  না  যায়],  তাহেল
অবশ্যই তা বাস্তবায়ন কর।’  এেত প্রমািণত হয় েয,  ফজর ও  আসেরর সালাতেক িহফাযত করা আল্লাহর
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েচহারার িদেক তাকােনার কারণসমূেহর একিট কারণ।
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